পজ লাতাে। 


সোমবার, ২ আগস্ট ২০১০ সংখ্যা ১২৭ 


বনের বাধে নয় 
' মানব-বাঘে খাবে 


রস+আলো 4০ _ ২ আগস্ট ২০১০ 


অবেপছামুট অবৈধভাবে বাঘ শিকারসহ নানা রব 

মুখে পৃড়ছে। এভাবে চলতে থাকলে একদিন হারিয়ে যুবে বাঘ। হা 
০০1১১১১৮ ওয়াইড ফান্ড ফর 
নেচার প্রকাশ করে বিজ্ঞাপন দুটো । 


র মজার ঘটনা 
জনক . 


টিন 


৬ আরেঞ্জ মারেজ আর প্রেমের বিয়ের 
মধ্যে পার্থক্য বের করতে যাওয়া আসলে 
আহাম্মকি ছাড়া আর কিছু না। ব্যাপারটা 


যতো বিষয়। 


৬ এক ডাক্তার গেছেন দোকানে । জুতা 
কিনে কাউন্টারে মূল্য পরিশোধ করার সময় 
দোকানদারের কাছে জানতে টাইলেন, 
ভুদা ফাতাদিদ টিকবে, 
নির্ভর করছে ব্যবহারের ওপর | আপনি 
মু দের তবে সারা 
জীবনেও এগুলোর কিছু হবে না । রসিকতা 


৪ গাইড নয়া জবপরাতের সামনে এসে 
বলুছেহ 'এটা হলো নায়াগা 
জলপ্রপাত, এটি সবচেয়ে বড় ও 
শক্তিশালী 'জলপ্রপাত। প্রতিদিন অসংখ্য 
লোক আসে এই জলপ্রপাত দেখতে । আর 
নুন কিলাসিচার নিলেন 


লামার এবি মেলে “এবার 
আমি আমাদের নারী পর্যটকদের উদ্দেশে 
বলছি, আপনারা একটু নীরবতা পালন 
করুন, যেন আমরা এর শব্দ শুনতে পাই ।' 


সংগ্রহে : কাওছার শাকিল 


বেঞ্জামিন ভ্রাফলিন 
'আমেরকান রাজনীতিবিদ, লেখক ও বিজ্ঞানী 


আমি অনেক বছর যাবৎ 
আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা 
বলিনি । আমি তার বক্তব্যে 
বাধা দিতে চাই না। 

রডনি ডে্জারফিল্ড 

আমেরিকান কৌতুকাভিনেতা 

ভুল করার পরও কেউ হাসার অর্থ 
হলো, সে ইতিমধ্যে দোষ 
চাপানোর মতো অন্য কাউকে 
পেয়ে গেছে। 
রবার্ট ব্লক, সাহিত্যিক 


আমাদের হরিণ আমরা খাব, যেভাবে খুশি সেভাবে খাব 
একটি গৃহ একটি হরিণ প্রকল্প চালু করতে হবে 


এবার গৃহপালিত প্রাণীর মতো হরিণও ঘরে-খামারে পালন এবং জবাই করে 
মাংস ওয়া যাবে । অসাধারণ এক সিদ্ধান্ত। বাহ সরকার বাহ! 


র ক্ষয় হতো, সেটা আর হবে না। বাঘগুলোও শুয়ে- 
বসে আড্ডা মেরে আরও সুন্দর হয়ে উঠবে । একপর্যায়ে সুন্দরবন যখন 
হরিণশূন্য হয়ে যাবে, তখন 


নতুনতু আন্বে। 
বাবসায় আনবে নতুন সম্ভাবনা। সব চেয়ে বড় কথা, বাড়ির আঙিনায় 
রংবেরঙে্র হরিণ ছোটাছুটি করছে, বিষয়টা দেখতেও নান্দনিক হবে। এত দিন 
যেটা কেবল আমাদের দেশের শিল্পপতি-নেতা-সাংসদদের বাসা আর, 
বাপানবাড়ির আঙিনায় দেখা যেত, সেই হরিণ এখন দেখা যাবে সবার বাড়ির 
আঙিনায় । ফলে শ্রেণীবৈষম্য কিছুটা হলেও লাঘব হবে । এ ছাড়া 
বাড়ির আঙিনায় 
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£"'রঘজীন পাস এনে 
বংবসায়ীরা পণ্যের দায় আরো 
বাড়ায় বেন বন্দ ডো? 7/ 
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রস ক্যাপশন-১৩-এর বিজয়ী হলেন_ 
৭/১ শাহ্‌ সাহেব লেন, নারিল্দা, সূত্রাপুর, ঢাকা 
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২ আগস্ট ২০১০ 


রস+আলো 


শর চিরায়ত রস|| 


(ছোটমা একটু আগে “নিউ 
লাইফ নার্সিং হোম' থেকে আনা, 
হয়েছে। সারা ২৫-৩০টি 

পড়েছে। বরাত ভালো, বেঁচে 
গেছেন। ঘটনা যেদিকে মোড় নিয়েছিল, 

যেকোনো অঘটন ঘটে যেতে পারত। 

হী, প্রতিবছরের মতো এবারও 
চসতীপুর গ্রামে নবারুণ সংঘের 
পরিচালনায় 


সরে না উীষণ একরোখা, ডানপিটে । 
হুটহাট এটা-ওটা করে বসেন। মাঠে 
পৌছেই মামা বললেন, 'নোটোন, 


সো আযাজ 
ইউ, লাইক 


রূপসঙ্জায় নাম দেব ।' বলেই হনহন করে 
যেখানে নাম নেওয়া হচ্ছে সেখানে গিয়ে 
হাজির। অন্যান্য ইভেন্টের নাম নেওয়া 
অনেক আগে শেষ হয়ে গেলেও হাড়িভাঙা 
এবং রূপসজ্জার নাম তখনো নেওয়া 
চলছে। নাম এন্ট্রি করে চেস্ট নম্বর 
পেলেন ৪২০। নৃশবরটা হাতে পেয়ে মামা 
আগন মনে একটু নাড়াচাড়া করলেন। 
তারপর ঠিক আছে, এমন ভাব করে 
কাগজটাকে চার ভাজ করে বৃকপকেটে 
রেখে নির্বিকার চিন্তে মাঠের এক কোণে 
এসে দাড়ালেন। 

এখান থেকে শলো-সাইকেল রেস বেশ 
ভালো দেখা যাচ্ছে। দাড়াতেই মামাকে 
বললাম, “কী গো, নাম দেবে, তা তো 
আগে বলোনি। আর নাম তো দিলে, কিন্তু 
কী সাজবে, কখন সাজবে, তা তো 
বলছ না।" 

মামা যেন শুনতেই পেলেন না আমার 
কথা । আমার উত্কষ্ঠার কোনো গুরু না 
দিয়ে যেমন তাকিয়ে 


রইলেন: প্রাইজ পাওয়া না-পাওয়া অন্য 
কথা। কিন্তু একটা পরিকল্পনা 


বলোনা না নিডিলিলা 


ভিডিলল চেয়ার যখন শেষের দিকে, 
তখন ছয়টা চেনা মুখ আমাদের সামনে 
এসে দাড়াল । এদের সবার নাম না 


জানলেও মুখ চিনি। মাঘাদের গ্রামে 
খাকে। সবুই আমাদের চেয়ে বয়সে বড়। 
সেক্রেটারি। 


একজন অনির্বাণ 
সুনির্মল মামা । সুনিল মামা মামাকে 
বলল, কী রে, নাম দিয়েছিস তো? আমরা 


হয়েছে দেখছি।" 
রূপসজ্জার নাম তাতে 
ফোরটোয়েন্টর সঙ্গে কী সম্পর্ক বুঝতে 


না পেরে বোকার মতো এর্-ওর মুখের 
দিকে তাকাতে লাগলাম । কিন্ত কোনো 
প্রশ্ন করলাম না। 

মামা বললেন, 'লাবধানে ব্যাপারটা করো 
কিন্তু দেখো। হিতে বিপরীত যেন না হয়ে 
যায়” শ্যামল মামা বলল, 'না, না, সে 
তোকে ভাবতে হবে না । আমরা 


বিচারকেরা মাঠে 
টি সাকির? 


সা বাগ গেল। ব্যাপারটা তাহলে 
হঠাৎই নয়। একটা পরিকল্পনা যে আছে, 
এখন তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। 
চেয়ার শেষ হতেই মাঠ বড় 
ভলেন্টিয়ারসদের 


বাহ 
একটুও নড়চড় নেই! 

কাগজ-; কিযে নাও মাঠের 

মধ্যে ঢুকে । দেখছি জার 

তাজ্জব বনে যাচ্ছি বিটকেল ছোট মামার 


বুদ্ধি দেখে। দেখি তখনো দীড়িয়ে। ভেবে 
কুলকিনারাই পাচ্ছি না। সাজবেটা 


ছুড়াতে লাগল মামাকে তাক করে । 
তারপর? তারপর সে এক কেলেঙ্কারি 
কাওড। শত শত লোক কিল, ঘুবি, চড় 
মামার দিকে েয়োগেল কেই 
আবার্‌ মাঠের আশপাশে পড়ে থাকা 
28125 
না। ভয়ে তো আমার ভেতরটা শুকিয়ে 
কাঠ। কী করব, কী করা উচিত, কিছুই 
বুঝতে পারছি না। কোনো মামাকেই আর 
দেখা যাচ্ছে না। জটলার মধ্যে থেকে 
শুধুই হুঙ্কার আসছে। “মার, মেরে শেষ 
করে ফেল-:. এই দিনদুপুরে এত লোকের 
মুঝেও.. 
বের তে পারছি না কন কিছু 
একটা করতেই হবে। না হলে মামাকে 
বাচানো যাবে না। ঝা করে মাথায় একটা 
বুদ্ধি খেলে গেল। ছুটে গেলাম স্টেজের 
কাছে। সেখান থেকে মাইকে ঘোষণা 
হচ্ছিল। আকৃপাকু করতে করতে বললাম, 


“এই যে শুনছেন। যাকে চোর বলে এত 
লোক মারতে উদ্যত হয়েছে, সে আসলে 
চোর নয়। আমার মামা । ূপসঙজ্জায় নাম 
নিয়ে চোর ভূমিকায় মাঠের মধ্যে 
নেমেছেন। প্রথমে যারা মামার দিকে 
তেড়ে গেল, সে ব্যাপারটাও আগে থেকে 
সাজাঁনো। দোহাই আপনাদের, একটা 
কিছু ব্যবস্থা ক্রুন। মামাকে 
ওরা...” আর কিছু বলতে পারলাম না। 
ভ্যা করে কেঁদে ফেললাম । কথা শুনে 
ক্লাবকর্তারা তো থ। হোমরাচোমরা 
গোছের একজন আমার কথা শুনে সঙ্গে 
সঙ্গে মাইকে ব্যাপারটা ঘোষণা করলেন । 
কিন্তু না, তাতেও কোনো কাজ হলো না। 
শেষমেশ ক্লাব সদস্যদের সক্রিয় 
সহযোগিতায় ছোট মামাকে পাবলিকের 
হাত থেকে ছাড়িয়ে আনা গেলেও মাঠে 
রাখা গেল না। ভ্যানগাড়িতে করে মাঠ 
থেকে সোজা নার্সিং হোমে । বাদল মামা, 
শ্যামল মামাদের অবস্থা অতটা খারাপ না 
হলেও নেহাত মন্দ নয়। মৃমাকে 
পাবলিকের কিল, ঘুষি, লাঠি ওদেরও 
হজম করতে হয়েছে। 
তবে কিনা সাল্তুনা একটাই--এত 
লোককে বোকা বানানোর জন্য প্রথম 
পুরস্কার দিয়ে বিচারকেরা মামাকে সম্মান 
আদরে ও নেওয়ার 
মামা সশরীরে হাজির হতে 


প্রশান্ত সরদার : ভারতীয় লেখক। 


পিজা দক্রন | 


পারবে শহরে, ভাগ্য ভালো থাকলে, 
ইংল্যান্ডে। সেখান থেকেই তখন তুমি 
পরিচালনা করতে পারবে তোমার 


ব্যবসা 
“কত দিনের মামলা এটা? জেলের 
কবে । 

“এই ধরো, ১০ বছর। ২০ বছরও 
সাতে পুরে নি 
“এরপর কী হবে? জেলের 
বাড়ছেই। 


বিশ্বখ্যাত 
এমবিএ ডিগ্রিধারী 
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কয়েক দিন আগে এই মর্মে অনুমতি 
দেওয়া হয়েছে যে হরিণ কিনে এনে 

বাড়িতে পোষা যাবে । এই খবর শুনে 
অন্য প্রাণীদের মধ্যে মিষ্র প্রতিক্রিয়া 


হরিণনামা 
২৪১০ 


শাহেদ মুহাম্মদ আলী 


২ আগস্ট ২৪১০ হরিগনগর (ঢোকা) ৯. 


হরিণ আমাদের প্রধান গৃহপালিত পশু। এর 
চারটি পা, ছোট্ট একখানা লেজ ও দুটি কান 
আছে। মাথার ওপর আছে ডালগালা মেলে 


হরিণ যেভাবে আমাদের হলো 

৪০০ বছর আগের কথা । হরিণ তখন বনে 
বাস করত। ২০১০ সালে মনুষ্য 

এক সরকার বনের হরিণ ঘরে পালনের 
মহান আইন করে । হরিণ পাল্ন নিয়ে তখন 
অনেক মজার মজার ঘটনা । প্রথমে 


শুরুতে আইন অনুযায়ী বন বিভাগ ও 
চিড়িয়াখানা থেকে অনুম্তি নিয়ে হরিণ 
পালন করতে হতো । হরিণ পশু হলেও বনে 
থাকত বলে তারা বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে 
ছিল। তখনকার বন মন্ত্রণালয় এখন এতিহা 
সংরক্ষণ মনত্রালয়। বন না থাকায় 
তাদের এই রপান্তর। 

এরুও এক মজার ইতিহাস আছে। 

তথ্য-উপাভ থেকে জানা যায়, 

বন থেকে হরিণ ঘরে চলে আসার পর 
বাঘের খাদ্যসংকট দেখা দেয়। বাঘেরা 


উজাড় হয়ে যায় এবং বেঁচে থাকা 
দর্ভক্ষপীড়িত স্বক্পসংখ্যক বাঘ লোকালয়ে 
এসে মানুষ শিকার করতে শুরু করে। 
এতে আরেক বিস্বয়কর ঘটনা ঘটে। 
বাঘের এই তৎপরতা জনস্থখ্যা নিয়ন্ত্রণে 
তালীয়ভা ভূমিকা রেখে 
ফেলে। এ জন্য ২০০ বছর আগে প্রথা 
ভেঙে তখনকার বন মন্ত্রণালয়কে 
জনসংখ্যা পুরস্কার দেওয়া হয়। কারণ 
তারা আইন করে বনের বাঘ 
থেকে শুরু করে বৃন্য প্রাণী ও জনসংখ্যা 
বৃদ্ধি দারুণভাবে দেয়। তখনকার 


নারদ বত 
ও. রই) ও এক 
বন্যা হলে 


না হলে কোনো কাজই করতেন না। এ 
জন্য এক হাজার বছর আগেই বাঙালি 
অলস তকমা পায়। 

আজ ৪০০ বছর পর এসে তখনকার 


হরিণ আমাদের যেসব কাজে লাগে 
হরিণ আমাদের অনেক কাজে লাগে। 
আমরা হরিণ দিয়ে হাল চাষ করি। হরিণ 
থেকে আমরা মাংস্‌ ও দুধ পাই । হরিণকে 
ছাগলের সঙ্গে ্রব্রিডিং করে আমরা 
ছারিণ এবং গর্ন্র সঙ্গে ত্রসবিডিং করে 
গরিণ নামে দুটি নতুন্‌ প্রজাতি উদ্ভাবন 
করেছি। তবে বৈজ্ঞানিক ত্রটির কারণে 
ছারিণ ও গরিণের দুধ ও মাংস খাওয়া 
যায় না। এরা হাল চাষেরও উপযোগী 
নয়। প্রায় ১০০ বছর আগে গরু এবং 
ছাগল বিলুপ্ত হওয়ায় এখন আমাদের শুধু 
হরিণের মাংসই খেতে হয়। 

হরিণের শিং 


ইনুটেরিয়র 
পরিবর্তন এনেছে। হরিণের চামড়া আমরা 
সান নুঙ্গি ও কার্ট হিসেবে ব্যবহার 

| 


আলোর পেছনে কালো সময় 

সব মহৎ কাজের পেছনেই কারও না কারও 
চরম ত্যাগ থাকে । সে যুগে হরিণ পালন 
অবৈধ ছিল। কিন্তু কিছু অগ্রসর চিন্তার লোক 
সবকিছু তুচ্ছ করে গোচরে-অগোচরে হরিণ 
পালন করেছেন। তবে এর জন্য তাদের 
জেল-জরিমানা ভোগ করতে হয়েছে। সে 


পরবর্তী স্রকার। তারা বছরে মাত্র ১9০ 
টাকা (বর্তমানের এক পাই) পজেশন ফি 
নিয়ে হরিণ পালনকে বৈধতা দেয়। মারহাবা, 
মারহাবা! 


জন ও প্রাণসংখ্যা চমৎকারভাবে নিয় 
করতে এতিহাসিক ভূমিকা রেখেছে। ৪০০ 
বছর আগের এক তন্ধকার্‌ যুগে তারা 
এমন আলোকিত সিদ্ধান্ত কীভাবে নিল, তা 
নিয়েও গবেষণা হতে পারে । এই প্রসঙ্গে 


ডাকা 
থেকে হরিণের 
এবং প্রতিটি হরিণের নাম্‌ রাখতে হবে। 
নাম রাখার ক্ষেত্রেও একটা নিয়ম মানতে 
হবে। প্রথমে এর জন্য একটা গবেষণা 
সেল করতে হবে ! ৪০০ বছর আগে কারা 
এই আইন করার উদ্যোগ নিয়েছিল, কারা 
কারা এই আইন তৈরির সঙ্গে যুক্ত ছিল, 
কারা এই আইন সমর্থন করেছে, আইনের 
পক্ষে ভোট দিয়েছে_শুরুতে তাদের 
নামে হরিণদের নামকরণ করতে হবে। 
বাকি ওপরওয়ালার মর্জি! 
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গুহ তি কদিন আগে সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে হরিণকে 
গৃহপালিত প্রাণী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। ঘোষণা 
অনুযায়ী হরিণ গৃহপালিত প্রাণী হলে কী হবে, তা কল্পনা 
করেছেন আদনান মুকিত আকা শিখা 


আবারও প্রেমে ব্যর্থ, |. এই সব ওন্ড মডেলে আত্মহত্যা করিস দেখেছিস কত শোন, আমরা কীঠালগাতা খেয়ে 

নাহ্‌, এ জীবন আর 1; না, মডার্ন হ। মাংসের দোকানের সামূনে : ৷ বেয়াদব? সেকি পাট! |; বড় হয়েছি, জার এই হরিণ বড় 

রাখ্ব না, গলায় গিয়া খালি একটা ডাক দিবি, তোকে কিছু: ব্যাটা এত সাহস পেল . ; হয়েছে বাঘের দৌড়ানি খেয়ে, ওর 

ফাদ নেব করতে হবে না, ওরাই সব করবে। কোথায়? সাহস তো বেশি হবেই। অফ যা! 
মং ত সন্ত ২ 1 
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স্যুপের চামচ নাই, তাই বলে স্যুপ খাওয়া বন্ধ হবে! 


থ বব গণ আমারে এইভাবে ফুটো করে তোমার স্যুপ খাওয়া বাইর 
করতাছি। সুপ যদি ছিদ্র দিয়া বাইর কইরা না দিছি। 


বুদ্ধি থাকলে আসলেই ঠেকানোর কেউ নেই। কোনো একটা জিনিস 
নষ্ট হয়ে গেছে বলেই যে দোকান থেকে আবার নতুন করে তা 
কিনে আনতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। সমস্যাগুলো এভাবে 
সমাধানের চেষ্টা করুন। ওয়েবসাইট ঘেটে ছবিগুলো নামিয়েছেন 
তাওহিদ মিলটন 


ঘর সার্কেল ফিডার স্ট্যাড 


ভাবছে, এইভাবে আমারে ভূলাইয়া আব্বা-আম্মা সিনেমা 
দেখতে যাইব ৷ আমি ফিডার না খাইয়া ঘৃমাইয়া পড়লাম । 


বেশি নাড়াচাড়া কইরেন না ভাই, নড়ছেন তো মরছেন। 
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এ ছবিই শেষ ছবি নয়! 


য্ত কানু,থেকে দেখবেন ততই স্পটদেখ্রেন। ॥ কিন্তু এ ১88 
539 বি বানর যাবে আপনার দেখার চোখ । দেখবেন, 357 ২১ এলাকাজুড়ে । মৃধা নী 
হক দেখিয়েছেন আরও হত হে তাতে বে চো নে হে ক, ই, তিন কর সব ছবি দেখত থাকুন আর 
অনুভব বরুন, দেখার কোনো শেখ নাই, দেখার চেটা বৃথা তাই। ছবিগুলো একটি ডেইন মেইল থেকে পাওয়া 


জলা ২৯০ 


ভ্রু 
বিজ্ঞানের অন্যতম আবিষ্কার কম্পিউটার । সবাই বলে 00] না থাকলে 
অনেকেই জানি 


যন্ত্রপাতির কারণেই কম্পিউটার ব্যবহার হয়ে উঠেছে অনেক সহজ। কিন্তু 

যা শুধু কম্পিউটার থাকত অর্থাৎ এই আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ছাড়া 
ব্যবহার করতে হতো তাহলে কেমন হতো তখনকার চিত্র, 

সেটাই দেখা যাক । ভেবেছেন রাকিব কিশোর আকা জুনায়েদ আজীম চৌধুরী 


না থাকলে প্রিন্টার না থাকলে 
পেনড্রাইভ না থাকলে কোনো লেখার পর তা বসকে প্রিন্টার না থাকলে কোনো ডকুমেন্ট প্রিন্ট করতে চাইলে পুরো 
দেখাতে চাইলে পুরো মনিটর উঠিয়ে নিয়ে দৌড় দিতে হতো। মনিটর ফটোকপি মেশিনের ওপরে উপুড় করে রাখতে হতো। 
তারপর মনিটরের লেখা ফটোকপি হয়ে বের হতো। 
ভাইজান, একটা গান ছাইড়া রঙ্গ করেন, তাই উর 
দেন তো, উথালপাতাল গান আয়ার ফাইলের 
শুইনা সকালটা শুরু করি। য় ভাত 


সাউন্ড বক্স না থাকলে কম্পিউটারের গায়ে স্টেথিস্কোপ লাগিয়ে স্ক্যানার না থাকলে কোনো ডকুমেন্ট ভেতরে নেওয়া স্ভব 
গান শুনতে হতো । হতো না। তাই কম্পিউটারের ভেতরের বিষ্ট ইন ক্যামেরা দিয়ে 
ছবি তুলে কাজ সারতে হতো । 


কী ব্যাপার কাদের সাহেব, আপনার । স্যার, ছবি তোলার 
ডকুমেন্ট তো বড়ই বিচিত্র, এখানে সময় মাঝপথে 
তো অর্ধেক, দেখা যাচ্ছে, বাকি কারেন্ট চইলা 
অর্ধেক কোথায়? ৫ । 
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টির ক্স রি 


প্রিয় ১, 
ন্ট ছাড়া যেমন মাউস চলে না, বিয়ে ছাড়াও সংসার চলে না। তোকে 
তো বাই) বলেছি, বিয়ের ফুল মরে গেলে তাতে আর ৭ 


এখন সদ শক সস অ(টে 


না করলে আমার বিয়েটাও চুদ কে খে আদ তে সব লেডি 
মেয়ে জানার থাকেল €টি........ 


তোরটা হলেই আমার কপালে বিয়ের শি 


ইতি 
তোর ভাই 
প্রিয় পাঠক, এবারের চিঠি বিভিন্ন 
রসচিঠি-৫১ : উত্তর ধরনের অফিস ও স্টেশনারি 
প্রিয় বেবি, সংশ্লিষ্ট জিনিস দিয়ে। সঠিক 
ছোটবেলা থেকে ঢাকায় বসবাস করছি, আর সেদিন এক বন্ধু বলল, রিকশার জায়গায় সঠিক নাম অথবা 
ইংরেজি নাকি অটোরিকশা । আসলে সারা দিন বেকার্‌ বলে থেকে ওর মাথাটা নামের অংশবিশেষ লিখে দ্রুত 
গেছে। কতবার বললাম, বসে না থেকে নিজের শরীরটাকে একটু ঠেলা দিয়ে উঠে পাঠিয়ে । তিনজন 
দাড়া, শুনল না। সিগারেট খেয়ে খেয়ে একদম চেইনস্মোকার হয়ে গেছে । আর শুধু 
মশার মতো কানের কাছে টাকা চেয়ে ভ্যানভ্যান করে। এভাবে চলতে থাকলে দেওয়া হবে ৩০০ টাকার 
একদিন এমন চড় দেব, মাইক্রোক্কোপ দিয়েও দাগ দেখা যাবে না। প্রাইজবন্ড। পাঠানোর শেষ 
তারিখ ১২ আগস্ট 
তোরা খামের ওপর লিখতে হবে 
রসচিঠি-৫২, রস+আলো, প্রথয় 
আলো, দিও ভবন, ১০০ কাজী 
মারম্ফ আহমেদ, ৩৭৯/১, রি ঢাকা। ্জ সারার উ, 
লাজিতা তালুকদার, ধানবানধি, গং র র্‌ 
৮১ সনির বার রদ 298 ঢাকা-১২১৫ 


রস+আলো _% _ ২ আগস্ট ২০১০ 


ওহে 
অস্ত্রের 


তহ্যে যেখানে 


তা 


তোমার শেকড় পোথিত। আর নয় বিদেশি 
ঝানঝনানি, 


, ব্যবহার করো দেশীয় অস্ত্র। 


দেশীয় অস্ত্রের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


দেশীয় প্রেক্ষাপটে চিত্রায়িত সম্পূর্ণ রঙিন ছবি « € 


রস+আলো 86 _ ২ আগস্ট ২০১০ 


রস+আলো 4৫4 ২ আগস্ট ২০১০ 


আচ্ছা ভাই, আপনি যা | ভাই, আমি কিছুই দেখি আপনাদের সন্তানেরা ক্যামনে জানমু কন! 


দেখেছেন তাতে কার নাই। ঘটনার , গাড়ি ভাঙচুর করবে, আমর! তো আর 
দোষ বেশি মনে উত্তেজনাকর মুহূর্তে সড়ক অবরোধ করবে, পার্টটাইম 
হয়েছে? আমার চোখে পোকা এটা কি আপনারা আগে জ্যোতিষগিরি করি 
ছাত্রদের? পড়ছিল। থেকে জানতেন? না, তাই না? 


আপনাদের ওপর কর না| | দেখুন, যেকোনো প্রকার চাপ | আপনারা বলেন, শিক্ষার বাড়বে । "উচিত শিক্ষার হার 


চাপিয়ে ছাত্রদের ওপর, 


সহ্য করার শক্তি কেবল হার নাকি বাড়াবেন। বাড়বে । আমাগো সরকারি 


বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ 


গৃড়ুক না কেন, স্কলের সাফল্য কামনা করি। দেশের অনেক বেসরকারি য়র নামকরণ নিয়ে এই 
জিজ্ঞাসামূলক প্রতি তৈরি করেছেন আহমেদ শামসুল আরেফীন 
প্রথমে চলুন, একটু লক্ষ করি গাশে বাসস্টপেজের সঙ্গে এই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কীভাবে ় ক্যাম্পাসে 
করা হয়? সাধারণত যে স্থানে (পুরোনো) বাংলাদেশের 
বিশ্ববিদ্যালয়টির সবুজের যদি চিহি 
ক্যাম্পাস থাকে, সেখানকার. 77 পাওয়া যেত, তাহলে এই 
নাম অনুসারে হতে পারে । ৮৬ সুন্দর হতে 
যেমন শহরের রা রী গারত। তবে কাফরুলে 
য় ট৬ প্রভাবিত নতুন ক্যাম্পাসের 
কিংবা কানাডার ব্রিটিশ ধহ দেয়ালের রং অবশ্য সবুজ! 
রাজোর 95 
নারে 003517র-দকিণ 
/0)। রাজ্যের 11051 : উত্তর-। 
1 রগ রি বিশববিদ্যল। 
নামকরণ হতে পারে । অনোগ্রামে উত্তর-দক্ষিণ মেরুর 
কোনো বিখাত ব্যক্তির নামে ছবি আছে। অবস্থান বসুন্ধরা 
হতে পারে । যেমন সার জন » মেরুতে নয়। 
মনাশের নামানুসারে তবে জ্ঞানের উত্তর-দক্ষিণ 
নিয়ার মনাশ বোঝালে মন্তব্য নিষ্য়োজন । 
বিশ্ 4৮ দেশের ও 8851 ডা 
বহাল বিদ্যালয় । ও প্রযুক্তি [0150151 : পূর্ব 
এবার বাংলাদেশের রী নিরালি 
বেসরকারি লয়ে বিলে বিরালনা মনোরানে 
নামকরণগুলো দেখি_ 8 রঃ আছে। অবস্থান আপাতত 
ৰা ০৮৭৮৭ 
ও ৩০৫ 10715৩51991 [ক মহাখালীতে । 
বহি িিন ধরানো মি বক্তব্য অনুসারে, এখানে 
য়।(এর ভি) ইস্টার্ন কালচারে ওয়েস্টার্ন 
কী?) চি ৬ শিক্ষা দেওয়া হয়-_-তাই এই 
জজ 0707দল777-শহ্র নাম । তবে কৌতুহলী জনতা 
জি 019 [7171৬01519 : সন্দেহ করতেই পারেন যে, 
বিশ্ববিদ্যালয়? (কোন শহরের বলা যেতে পারে, বাংলাদেশে নামে বাংলাদেশে কেন নর্থ সাউথ 
বিশববিদ্যালয়£ এ রকম নামের কি মহান কোনো ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়? নাম দেখে নামটি রাখা 
বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য আছে গাওয়া যায়নি? হয়েছিল কি না? 
10100 1570901127 জর ০1180) 0071%0815 
[001৬0515 অথবা (0 91815 1171৬2051 01 851815465 : বাংলাদেশের 7 9001708$. ৫ 
ঢগা০আঞ9 ০ ৩ 19908154291: বাংলাদেশের. উঞিনীতী বিশ্ববিদ্যালয় |? চা : দক্ষিণ-পূর্ব 
চা রাজ্য । (কোন. আসলে কি তাই? এর মূল. বিশ্ববিদ্যালয় । কিন্ত মুল 
ক্লিন রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়? ক্যাম্পাস কারওরান বাজারের ক্যাম্পাস বাং 
:504000910 08155011, বাংলাদেশ রাজ্যময় হলো কাজী ই দক্ষিণেও নয়, পূর্বেও নয়। 
18878190৩91: আমেরিকার কবে থেকে? এ রকম নামের টি ভি ছিলি তবে মনে হয় নর্থ সাউথ, ইন্ট 
কানেকটিকাট পুনে রাজ্যের বিশববিদ্যালয় অবশ্য আছে [ইকবাণ ওয়েস্টের পর আর দিক 
৮ বা 90৩ 00015০109০1 রোডে। বাংলাদেশের কম্ষিনেশন এটিই হতে পারে! 
৮১:৮7 ছাড়া 5810018, কি সেটি তো উত্তরাঞ্চল অর্থাৎ রাজশাহীতে 85585 
0587 যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্য আছে বলেই রাজশাহীতে রি 
২9893, ৩% ২০1. তাছাড়া সাধারণত স্টেট ও ই এদের 10101210101 [001 
1585, ৬10-এ এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকার ণ ১ লাসেই 13818150091 : 
নামের জায়গা আছে। পরিচালিতই হয়ে থাকে ।) তি দে আইভি ব্বকিল্াল় 
এমনকি যুক্তরাজ্যেও ক্যাম্পাসটির বাংলাদেশ । এর মালিকানা 
লিংকনশায়ার ও নদ এই জ ড7০1975 গুম ৩৫. এর নাম রাখা হয়েছে) মেরিকান সরকারের না 
নামে স্থান আছে। 99001806) : এ: শি ভিজা ? 
রাংলাদেবের টা দে ভিডি বই হতে চিএগাথানা গাগা 
কোনো শহর, গ্রাম রা পারেন এবং তিনি হলেন ধানমভিতে ও:1380001] [1তা7181101থ] 
নেই। উলেখা, আর্ল অব ইঙ্যান্তের রানি। ব্রিটিশ নতেখবোহলাদেশের [রাজা : 
স্টামফোর্ড একটি, শাসন তো কবেই শেষ । পূর্বে_এই চিন্তা শীতগ্রধান দেশের ফুল । 
পুরোনো ইংরেজ উপাধি ও আমরা কানাডা কিংবা করলে মন্তব্য । বাংলাদেশে এটি ফোটে না। 
স্যার পুর অস্ট্রেলিয়ার মতো ইংল্যান্ডের বাংলাদেশের বাংলা ফুলের 
শহরের গোড়াপত্তন করেন । কাছে দায়বদ্ধ নই (৬701078 . ২ 079৪1) [01151 01  (যেমুন-শাপলা, পন্ম, 
যদি এ কারণে তাদের নামে 0715919, 0901209. ও. 1397815৫291): বাংলাদেশের রজনীগন্ধা, গোলাপ) নামে 


এমনটি রাখা হয়, তাহলে 


4১050811ও খুব নামকরা দুটি 
য়)। তাহলে তার 


ফারিলেটেরািজের বোধহয় এই নাম। 


২ আগস্ট ২০১০ 


রস+আলো 


রস+আলো 


সন্তার তিন অবস্থা, কারণটা কী? 


মো. আজিম সাদমান 
মাদ্রাসা মোড়, নাটোর 


মতে সবার গে 


] শ্যামের বাশি আর রেফারির বাশির 


না 
1 
] 


হরতাল আর ক্ষমতা পরস্পর 
বিপরীত শব্দ তো, তাই। 


সোনার বালা, ডিজিটাল বাংলা, 


মধ্যে পার্থকাটা কী? | তারপর...? 


আকতারুল ইসলাম 
দ. আমবাড়ী, ডোমার, নীলফামারী 


কোনোটাই তো আর হুচ্ছে না, যা 
হরর ভি নেন 


7 


অনি 
সদর হাসপাতাল মোড়, ফেনী 


রেফারিকে বাশি বাজানোর জন্য টাকা 
দেওয়া হয়। 


গরিবের গোড়ারোগ কেন হয়? 
জিয়া হায়দার 

লালখানবাজার, চট্টগ্রাম 

আমরা গরিব তো, তাই পশুদের 
মতো রোগবালাই হয়, বড়লোকের 
রোগ হওয়ার কপাল কি আর 
আমাদের আছে? 


কবি ও কবিরাজের মধ্যে পার্থব্য কী? 


পারভেজ 
স্টেডিয়াম পাড়া, মেহেরপুর 


কবিরাজ কৃবিদের রাজা হওয়ার কথা 
থাকলেও তিনি আসলে চিকিৎসায় হাত 


য়ছিলেন। 


ছেলেমেয়েরা পার্কে যাওয়ার সময় ছেলে/মেয়েদের নিয়ে 
যায় কেন? 
শাহিন কাদের 
মধ্যমণি (নিচতলা), তালাইমারী, কাজলা, রাজশাহী 
পার্কের সৌন্দর্য নতুনভাবে উপভোগের জন্য । 
শাহিন। আপনি পাচ্ছেন ১০০ 


সবজান্তাকে প্রশ্ন পাঠাতে পোস্টকার্ডের ওপর 
লিখুন_সবজান্তা সমীপেষু, রস+আলো, প্রথম 
আলো, সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম 

এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । 


] ॥ 
] 
| 
| 
| 


টা 


গ আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর 
"হ্যা'। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর 
হলো- অপেক্ষা করছি, দেশের বাচ্চা- 
কাচ্চার সংখ্যাটা আরেকটু বাড়ুক, 
তখন না-হয় বের করব 


রস+আলোর ১১৮ 
সংখ্যায় বাংলাদেশের 
প্রথম এভারেস্টজয়ী মুসা 
ইব্বাহীমকে নিয়ে অনেক 


লেখা ও কার্টুন ছাপা 
হয়েছে। ভাইয়া, আমি 
যদি দেশের দ্বিতীয় এভারেষ্টজয়ী 
হতে পারি, আমাকে নিয়েও কি এই 
রকম একটা সংখ্যা বের হবে। 
জহির উদ্দিন লক্ষর 
(বিএসএস, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় 


৬ অবশ্যই হবে। আপনি উঠে পড়ুন 
এভারেস্টে । শুধু আপনি নন, দ্বিতীয় 
যে-ই হবে, তাকে নিয়ে অবশ্যই 
রস+আলোতে লেখা ও কার্টুন ছাপা 
হবে। আপান অন্ততু আপনাকে নিয়ে 
রস+আলোতে একটা সংখ্যা বের 
হবে এই আশায় হলেও এভারেস্টে 
পড়ুন। 
এই তো সেদিন 
গিয়েছিলাম বি.স. 


ভাইয়ার বাড়ি। 
দেখলাম, মিসেস বি.স. 
রান্নার জ্বালানিতে 
ব্যবহার করছে 
আমাদেরই পাঠানো খাম, পোস্টকার্ড 
আর লেখার কাগজ। আমি এর তীব্র 
প্রতিবাদ জানাই । 
সাইফুল ইসলাম 


গাংনী, মেহেরপুর 
ও কথা সত্য। তাহলে সেই দিন 
চুলার ওপর থেকে মাছের মাথাটা 
আপনিই সরিয়েছিলেন্‌, তাই না? 
ভালোই হূলো, এত দিন বেশ 
টেনশনে ছিলাম । 


25৫ বললে বিশ্বকাপ-ঝাড় - বিশের সরচেয়ে সহজ বিশ্বকাপ কুইজ? 


এমপিথ্রি প্লেয়ার বিজয়ী 
রিহানা রওশন, চৌরাস্তা, গাজীপুর 
রাহুল রাজা, নগর বাথান, ঝিনাইদহ 


বাইসাইকেল বিজয়ী 


রি 


শামশুদিন বাহার, আমবাগান, চট্টগ্রাম 


ইন্টারনেট মডেম বিজয়ী 
জাওয়াদ খান, সরুই, বাগেরহট 
নজমুদদিন চৌধুরী, বড়বাজার, দিনেট 


কাকার সঙ্গে ডিনার বিজয়ী 
উত্তরা, 


ও তারিখ জানিয়ে দেওয়া হবে। 


বু 


[তপতির 


৬ সকালে ঘুম ভাঙলে ধোণ্রামার দেখল, সারা 
রাত জেগে লেখা প্রোগ্রাম হাওয়া হয়ে গেছে। 
ব্যাকস্পেসে মাথা রেখে ঘুমিয়ে সে। 


৮৮৯ 


ভটিরানোর চারার সুনে দেখে থামার 


যা ুব কাজের নয় বলেই অনে হচ্ছে। 
তবে পা দিয়ে শিফট চাপার ব্যাপারটি খুবই 
অভিনব । 

€ সত্যিকারের কম্পিউটার-আসন্ত ব্য্তি 
শ্যাম্পু কিনতে গেলেও জিজ্ঞেস করে, ৩০. 
দিনের ট্রায়াল অপশন আছে কি না। 


ও প্রোগ্রামার বলছে বান্ধবীকে : 
গতকাল তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি।" 
“সত্যি? কেমন দেখলে?" 
“দারুণ! এ! ফরম্যাটে । 

হাই রেজুলেশন ্ 


অফিসে কেউ আমাকে পান্তা দেয় না কর্মচারী 
হিসেবে। পণ্য করে না মানুষ হিসেবেও । 
অবস্থা বরং ঠিক উল্টো । কর্মচারী বলে গণ্য 
করে না, মানুষ হিসেবেও পা দেয় না। 
কীহাতক আর সহ্য করা যায়! স্থির করে 
ফেললাম, ডুবে মরব। 

ব্রিজের ওপর উঠে দেখি, ছোটখাটো একটা 
লাইন । জনা সাতেকের। 


ঝাঁপিয়ে পড়বে । কিছুক্ষণ বাদে 
লাইনের পরের জন পানিতে ডুব দিয়ে 
পাথরটির বাধন খুলে তুলে নিয়ে এসে ঝাপ 
দেওয়ার জন্য, হবে। 

এই তাহলে ঘটনা পাথর নিয়ে! 

আরও কতক্ষণ দাড়িয়ে থাকতে হতে পারে, 


হিসাব করলাম। নিটে নেমে পানিতে হাত 


দিয়ে দেখি, বেশ ঠাণ্ডা! ডুব দিয়ে পাথর তুলে 


_সুবাই ডুবে মরতে এসেছে? আনতে আনতে বাধিয়ে ফেলার 
_হ্যা, সবাই । অবস্থা হবে! 
অপেক্ষা করতে শুরু করলাম লাইনে দীড়িয়ে। লাইনে ফিরে এসে বললাম : 
বিরক্তি ধরে গেল একসময় না রে, ভাই, লাইনে আর দীড়াব না। 
__লাইন এগোচ্ছে না কেন? সামনের ৮ থেকে নেমে আমি চললাম বিয়ার 
লোকজন ঘুমিয়ে পড়ল নাকি! 

৭ সবাই বলবে, গাধাটা কী বুদ্ধিমান! আর ইশপ 
ুরভিকিওবর উবভগ7 লগ 
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 হাতিকে এক টুকরো রুটি দিয়ে পিঁপড়ে ৮১১৯ নর 


টা ও তো, হাতি ভায়া।" 

তি_দীড়াল। পিপড়ে তখন হাতিকে আরও 
এক টুকরো রুটি দিয়ে বলল : 

বরে ধার হবো রাখো। 

হাতি রাখল। একটু দূরে সরে এসে পিঁপড়ে 

সেদিকে তাকিয়ে বলে উঠল: 

আহ! খাসা একখানা স্যান্ডউইচ হয়েছে" 


গ  ইশপকে খুঁজে বের করল গাধা, বলল : 
“আমাকে নিয়ে এমন একটা গল্প লিখুন না, 
প্লিজ, যে গল্পে আমার খুব বুদ্ধিদীপ্ত একটা 
সংলাপ থাকবে।" 

“তা তো সম্ভব নয়, জানালেন ইশপ। “তাহলে 


হা হু 


মা বা যে ছাগল ছিল, তেমনই রয়ে 
গেছে। 


রস+আলো -%৫ _ ২ আগস্ট ২০১০ 


